
(সূরা আ'রাফ;(১ম পর্ব

<"xml encoding="UTF-8?>

সূরা আ'রাফ; আয়াত ১-৫

পিবত্র কুরআেনর সাত নম্বর সূরার নাম আ'রাফ। আ'রাফ হচ্েছ েবেহশত ও জাহান্নােমর মেতাই পরকালীন একিট স্থােনর
নাম।  েবেহশত  ও  জাহান্নােমর  মেতা  আ'রােফও  এক  দল  মানুষ  অবস্থান  করেব।  সূরা  আরােফর  ৪৬  ও  ৪৮  নম্বর  আয়ােত

েসখানকার  বািসন্দােদর  সম্পর্েক  বলা  হেয়েছ।

পিবত্র  কুরআেনর  ১১৪িট  সূরার  মধ্েয  ২৯িট  সূরা  হুরুফুল  মুকাত্তাআত  বা  িবচ্িছন্ন  হরফ  িদেয়  শুরু  হেয়েছ।  এর
একিট  হেলা  সূরা  আ'রাফ।  সূরা  বাকারা  িনেয়  আেলাচনার  সময়ও  আমরা  বেলিছ,  হুরুফুল  মুকাত্তাআত  বা  িবচ্িছন্ন
হরফগুেলা  হচ্েছ  আল্লাহ  ও  রাসূেলর  মধ্যকার  এক  রহস্য।  হযরত  ইমাম  মাহিদ  (আ.)  এর  আিবর্ভােবর  পর  ওই  রহস্য

উন্েমািচত  হেব  এবং  এর  উদ্েদশ্য  স্পষ্ট  হেব  বেল  আশা  করা  হয়।

তেব অেনক মুফাসিসর মেন কেরন,  আল্লাহ এসব হরেফর মাধ্যেম মানুষেক এটাই েবাঝােত চাচ্েছন েয,  িতিন আিলফ-বা'র
মেতা হরফ িদেয়ই কুরআন িলেখেছন এবং এ জন্য িতিন েকান িবেশষ হরফ বা ভাষা ব্যবহার কেরনিন। িকন্তু তা সত্ত্েবও
েকান  মানুষই  কুরআেনর  আয়ােতর  মেতা  একিট  আয়াতও  িলখেত  পারেব  না।  বাস্তেবও  অেনক  আরব  কিব-সািহত্িযক  এ  িবষেয়

েচষ্টা চািলেয় ব্যর্থ হেয়েছন।

-সূরা আ'রােফর ১ ও ২ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

المص (1) كَِابٌ أنُْزلَِ إلَِيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِي صَدْركَِ حَرَجٌ مِنْهُ لُِنْذِرَ بهِِ وَذِكْرَى للِْمُؤْمِنِنَ ()2

(আিলফ, লাম, মীম, েসায়াদ।" (৭:১"

এিট একিট গ্রন্থ, যা আপনার প্রিত অবতীর্ণ হেয়েছ, যােত কের আপিন এর মাধ্যেম ভীিত-প্রদর্শন কেরন। অতএব, এিট"
(েপৗেছ িদেত আপনার মেন েকানরূপ সংকীর্ণতা থাকা উিচত নয়। আর এিটই িবশ্বাসীেদর জন্েয উপেদশ।" (৭:২

প্রথম  আয়ােতর  হুরুফুল  মুকাত্তায়াত  সম্পর্েক  আমরা  এরইমধ্েয  আেলাচনা  কেরিছ।  দ্িবতীয়  আয়ােত  আল্লাহতায়ালা
রাসূল (সা.)েক উদ্েদশ্য কের বলেছন, এ মহাগ্রন্থ িনশ্িচতভােবই আমার পক্ষ েথেক আপনার ওপর নািজল হেয়েছ। এেত যা
িকছু আেছ তার সবই সত্য। মুশিরক ও কািফররা পিবত্র কুরআনেক গ্রহণ কেরিন বেল আপিন আপনার মেন কুরআন সম্পর্েক
সন্েদহ সৃষ্িট হওয়ার সুেযাগ েদেবন না। আপনার দািয়ত্ব হেলা, কুরআেনর বাণী মানুেষর কােছ েপৗঁেছ েদয়া। সত্য

েমেন িনেত মানুষেক বাধ্য করা আপনার দািয়ত্েবর অংশ নয়।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

১.  ধর্ম  প্রচার  তথা  মানুষেক  সত্েযর  িদেক  আহ্বােনর  দািয়ত্ব  পালন  করার  জন্য  ব্যাপক  ৈধর্য  শক্িত  ও  সহ্য



ক্ষমতার  প্রেয়াজন।

২. নবী-রাসূলেদর দািয়ত্ব হেলা, মানুষেক সতর্ক করা এবং সৎ পেথ চলার উপেদশ েদয়া। ঈমান আনেত বাধ্য করা তােদর
দািয়ত্েবর অংশ নয়।

-সূরা আ'রােফর ৩ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

اتبعُِوا مَا أنُْزلَِ إلَِيْكُمْ مِنْ ربَكُمْ وَلاَ َتبعُِوا مِنْ دُونهِِ أوَْليَِاءَ قَليِلاً مَا تذََكروُنَ

েহ মানবজািত!) েতামােদর প্রিতপালেকর পক্ষ েথেক েতামােদর ওপর যা িকছু নািযল করা হেয়েছ তার অনুসরণ কেরা এবং)
িনেজেদর  প্রিতপালক  ছাড়া  অন্য  েকান  অিভভাবকেক  অনুসরণ  কেরা  না।  িকন্তু  েতামরা  খুব  কমই  উপেদশ  গ্রহণ  কেরা।

((৭:৩

মানুষেক  সতর্ক  করাই  েয  নবী-রাসূেলর  দািয়ত্ব,  আেগর  আয়ােত  েস  কথা  উল্েলখ  করার  পর  এ  আয়ােত  মানুষেক  কুরআন  ও
আল্লাহর িনর্েদিশত পথ অনুসরণ করার আহ্বান জানােনা হেয়েছ। একইসঙ্েগ মানুষেক পিবত্র কুরআেনর পথ ছাড়া অন্য
েকান পথ অনুসরণ করেত িনেষধ করা হেয়েছ। এ আয়ােত এটা স্পষ্ট েয, ঐিশ গ্রন্থ কুরআনেক অনুসরেণর মধ্েযই মানুেষর
জন্য কল্যাণ িনিহত রেয়েছ। আল্লাহর পথই হচ্েছ সহজ ও সরল পথ। আল্লাহর পথ েথেক িবচ্যুত হেল মানুষ িবভ্রান্িতর

েবড়াজােল আটেক পেড় এবং চূড়ান্ত কল্যাণ েথেক বঞ্িচত হয়।

-এ আ'রােফর ৪ ও ৫ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ

وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أهَْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاًا أوَْ هُمْ قَائلُِونَ (4) فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إذِْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إلاِ أنَْ قَالُوا إنِا كُنا
ظَالمِِنَ ()5

কত জনপদ আিম ধ্বংস কের িদেয়িছ। তােদর ওপর আমার আযাব অকস্মাত ঝাঁিপেয় পেড়িছল রােতর েবলা অথবা িদেনর েবলা'
(যখন তারা িবশ্রামরত িছল।' (৭:৪

আর যখন আমার আযাব তােদর ওপর আপিতত হেয়িছল তখন তােদর মুেখ এছাড়া আর েকান কথাই িছল না েয, "সত্িযই আমরা জােলম'
(িছলাম।' (৭:৫

আেগর আয়াতগুেলােত ঐিশ ধর্ম েমেন চলার ওপর গুরুত্ব আেরােপর পর এ আয়ােত বলা হচ্েছ, নবী-রাসূলরা মানুষেক সৎ
পেথ পিরচালনার জন্য ব্যাপক েচষ্টা ও শ্রম েদয়ার পরও খুব কম সংখ্যক মানুষই তােদর উপেদশ শুেনেছ এবং সত্য পথেক
েবেছ িনেয়েছ। আর এ কারেণ মানব সমােজ অনাচার-অিবচার ও অৈনিতকতা ছিড়েয় পেড়েছ এবং কখেনা কখেনা আল্লাহর পক্ষ

েথেক এ দুিনয়ােতই তােদর ওপর শাস্িত েনেম এেসেছ।

যিদও এটা িঠক েয, মানুষ তার কােজর চূড়ান্ত শাস্িত ও পুরস্কার পােব িবচার িদবেস। তবুও অন্যেদর ওপর জুলুম-
িনর্যাতেনর মেতা িকছু পাপ কােজ িলপ্ত হওয়ার কারেণ এ পৃিথবীেতও কখেনা কখেনা  আল্লাহর শাস্িত েনেম আেস। এটা

এমন এক শাস্িত, যা রাত-িদন মােন না। এমনিক ঘুমন্ত অবস্থােতও মানুেষর ওপর আল্লাহর শাস্িত েনেম আসেত পাের।



এ  পিরস্িথিতেত  মানুষ  িবচ্যুিত  ও  িবভ্রান্িতর  ঘুম  েথেক  েজেগ  উেঠ  িনেজেদর  অপরােধর  কথা  স্বীকার  কের  বলেত
থােক,  'আমরা  জািলম  িছলাম  এবং  িনেজেদর  অপরােধর  কারেণই  আমরা  এমন  শাস্িত  পাচ্িছ।  আল্লাহ  আমােদর  ওপর  জুলুম
কেরনিন  বরং  আমরাই  িনেজেদর  ও  অন্যেদর  ওপর  জুলুম-িনর্যাতন  কেরিছ।  এ  স্বীকােরাক্িতেত  তােদর  েকােনা  লাভ  না
হেলও অন্যেদর জন্য তা িশক্ষা ও উপেদশ িহেসেব কাজ কের।'  ইিতহাস পর্যােলাচনায় েদখা যায়,  জনগেণর ওপর জুলুম-
িনর্যাতন  করার  কারেণ  েরাম  ও  ইরােনর  মেতা  িবশাল  সাম্রাজ্েযর  পতন  ঘেটেছ  এবং  অন্যরা  তােদর  স্থলািভিষক্ত

হেয়েছ।

:এ আয়ােতর িশক্ষণীয় িদকগুেলা হেলা

এক. িকয়ামেতর আেগ পৃিথবীেতও মানুেষর ওপর আল্লাহর শাস্িত েনেম আসেত পাের। পাপাচাের আচ্ছন্ন সমাজ ও জনপদেক
আল্লাহ এ পৃিথবীেতও নানাভােব শাস্িত িদেয় থােকন।

দুই. আল্লাহর শাস্িত েনেম আসার আেগই আমােদর উিচত, িনেজেদর ভুল-ত্রুিট ও অপরাধ স্বীকার কের তওবা করা। এভােবই
আল্লাহর শাস্িত েথেক মুক্ত থাকা সম্ভব।


